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বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৮তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এই বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনের এ মাসে শুরুতেই আমি ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন বীর সদস্যসহ ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। 

মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁদের ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেলই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এ বাহিনীর ১২ জন বীর আনসার সদস্যকে যাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে আনুষ্ঠানিক ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করেছিলেন।

বাংলাদেশ আনসার বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত একটি শৃঙ্খলা বাহিনী। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে এ বাহিনীর সদস্যরা শ্রম আর আন্তরিকতা দিয়ে দেশ ও জননিরাপত্তায় কাজ করে যাচ্ছে। এ বাহিনীর প্রায় ৫০ হাজার সদস্য সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন স্থাপনা বিশেষ করে বিমান বন্দর, স্থল ও জল বন্দর, বিভিন্ন কলকারখানায় জনসম্পদ রক্ষার্থে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। 

অন্যদিকে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার ব্যাটালিয়ন সদস্য পার্বত্যাঞ্চল ও সারাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া কূটনৈতিক জোনের নিরাপত্তায় গত বছর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ স্ট্রাইকিং ফোর্স (এএসএফ) এর কর্মতৎপরতা কূটনৈতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।


স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা সবসময়ই কর্মদক্ষতা ও সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। বিশেষ করে জাতীয় সংকটকালে এবং জরুরি মুহূর্তে আপনাদের কর্মতৎপরতা এ বাহিনীকে সরকারের এক নির্ভরযোগ্য অংশে পরিণত করেছে। বিভিন্ন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন ছাড়াও অপারেশন রেলরক্ষা, মহাসড়কে নাশকতা রোধ এবং মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ রুখতে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দ,

আমাদের সরকার সবসময় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উন্নয়নে তৎপর। ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ সম্মান জাতীয় পতাকা প্রদান হতে শুরু করে আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা- বিসিএস কর্মকর্তাদের পদের মানোনয়ন সবই আমাদের সরকার করেছে। 

এছাড়া ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি ৯ থেকে ৬ বছরের পূর্ণতা সাপেক্ষে স্থায়ীকরণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। আপনাদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১ম শ্রেণির বিসিএস কর্মকর্তাসহ ২য় শ্রেণী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে এবং ২টি গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কক্সবাজারে একটি, ফরিদপুরে একটি এবং পদ্মা সেতুর দু’ পাশে দু’টি ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজ সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

আমাদের সরকারই আপনাদের কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও দৃষ্টান্তমূলক দায়িত্বশীলতার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর ‘সেবা’ ও ‘সাহসিকতা’ পদক প্রবর্তন করেছে। 

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/কোম্পানী কমান্ডার, বিভিন্ন পদবির ব্যাটালিয়ন আনসার, কোয়ার্টার মাষ্টার ও অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বনিমণ ১ হাজার ৩শ’ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৪শ’ টাকা ঝুঁকি ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ঘোষণাকৃত ১৫টি মডেল আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর নির্মাণের ধারাবাহিকতায় ১৪টি সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১টি দ্রুত সম্পন্ন হবে। 

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ১৪তলা বিশিষ্ট ২টি সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার এবং ইউনিয়ন আনসার কমান্ডারদের যথাসম্ভব ভাতা প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আছে। আপনাদের যে কোন সমস্যা সমাধানে আমার সরকার সবসময় আন্তরিক এবং সহানুভূতিশীল।

তৃণমূল পর্যায়ে আপনাদের সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ৩২ লাখ আনসার-ভিডিপি সদস্যদের আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন হবে। দেশে ৩ লাখ ৫০ হাজার প্রশিক্ষিত সাধারন আনসার রয়েছে এবং আরও ১ লাখ প্রশিক্ষণের আওতাধীন রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে আনসার সদস্য নিয়োগ কার্যক্রম চালুকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। আপনারা আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশীদার।
উপস্থিত সুধী,

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম সারাদেশে বিস্তৃত। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই বাহিনীর ১৫টি ব্যাটালিয়ন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহিলা ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণ করেছে এই বাহিনী। বর্তমানে ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নের প্রায় সাড়ে ৮‘শ সদস্য দেশের সীমান্তে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নাশকতা রোধ এবং অবৈধ চোরাচালান দমনে কাজ করছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে এই বাহিনীর সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে সারাদেশে ২৪টি ব্যাটালিয়নের সদস্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় সংসদ ভবন, নির্বাচন কমিশন, বিমান বন্দর এবং জেলা পর্যায়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। 

এছাড়া প্রতিবছর দেশের জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব যেমন: ঈদ, পূজা, নির্বাচন, পহেলা বৈশাখ, ইংরেজী নববর্ষ উদ্‌যাপন, বিশ্ব ইজতেমায় ব্যাটালিয়ন সদস্য ও অঙ্গীভূত আনসার সদস্যগণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে। 

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মানব সম্পদ তৈরিতে নীরব বিপ্লব সাধন করে চলেছে। কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের যুবসম্পদের কর্মসংস্থান তৈরিতে এই বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে, জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে এ বাহিনীর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

বিশাল এ বাহিনীর অর্ধেক সদস্যই নারী। তাদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে বিনামূল্যে আয়-বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন ট্রেড যেমন: সেলাই, কুটির ও হস্তশিল্প, প্রফেশনাল নিটিং ও ওভেন মেশিন, ড্রাইভিং, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এ বাহিনীর সদস্যদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। 

জাতীয় ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে এই বাহিনীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে এ বাহিনীর সদস্য খেলাধূলা ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ গেমসে্ পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘সোনার বাংলা’ গঠনের যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে আজ আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর সাথে সাথে প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করেছে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা। মাথাপিছু আয় ১৬‘শ ১০ মার্কিন ডলার। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৮-এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ২২ শতাংশে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট।

উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম তা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত। ডিজিটাল সেবা আজ দেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কৃত্রিম উপগ্রহ, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল আজ আর স্বপ্ন নয়। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ আমরা সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছি। এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের চেহারাই পাল্টে যাবে।  
প্রিয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,

বিশ্ব শান্তি রক্ষায়ও আমরা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবতা রক্ষায় সকলকে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করছি। আপনারা এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। রোহিঙ্গাদের সহায়তায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ব্যাটালিয়ন আনসার মোতায়েন করা হয়েছে।

আমি আপনাদের সতর্ক থাকতে বলব, দেশের অভ্যন্তরে আগামী নির্বাচন জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা যে কোন মূল্যে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর। অতীতের মতই যে কোন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায়  একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি।

মনে রাখবেন, মানুষের নিরাপত্তা, বিনিয়োগের নিরাপত্তা এবং শান্তির পরিবেশ ধরে রাখা আপনাদের পবিত্র শপথ এবং দায়িত্ব। জননিরাপত্তা বিধানের যে পবিত্র দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পিত আছে তা সঠিকভাবে পালন করবেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অশুভ শক্তিকে পরাহূত করতে সততা, সাহস ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা। সবাইকে ধন্যবাদ।  
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

